
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তাঁর েকােনা এক
স্ত্রীেক চুম্বন কের অযু না কেরই সালােতর জন্য েবর হেয়

িগেয়িছেলন।

উরওয়া রািহমাহুল্লাহ েথেক বর্িণত, িতিন আেয়শা রািদয়াল্লাহু আনহা েথেক মারফু‘ িহেসেব
বর্ণনা কেরন েয, “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তাঁর েকােনা এক স্ত্রীেক

চুম্বন কের অযু না কেরই সালােত দাঁিড়েয়েছন।” বর্ণনাকারী বেলন, আিম বললাম, আপিন ছাড়া
আর েক? এ কথা শুেন িতিন হাসেলন।

[সহীহ] [এিট ইবন মাজাহ বর্ণনা কেরেছন। - এিট িতরিমযী বর্ণনা কেরেছন। - এিট নাসাঈ বর্ণনা কেরেছন। - এিট
আবূ দাঊদ বর্ণনা কেরেছন। - এিট আহমাদ বর্ণনা কেরেছন।]

আেয়শা  রািদয়াল্লাহু  আনহা  এ  হাদীেস  সংবাদ  িদচ্েছন  েয,  “নবী  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম তাঁর েকােনা এক স্ত্রীেক চুম্বন করেলন, অতঃপর অযু না কেরই সালােতর জন্য চেল
েগেলন।”  অতঃপর  উরওয়া  রািদয়াল্লাহু  আনহু,  িযিন  আেয়শা  রািদয়াল্লাহু  আনহা  েথেক  হাদীসিটর
বর্ণনাকারী, িতিন িবচক্ষণতার কারেণ তা উপলব্িধ করেলন এবং িতিন বুঝেত পারেলন েয, হাদীেস
বর্িণত  রাসূলুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লােমর  অস্পষ্ট  স্ত্রী  হেলন  আেয়শা
রািদয়াল্লাহু  আনহা।  িতিন  যখন  আেয়শা  রািদয়াল্লাহু  আনহােক  এ  কথা  বলেলন  তখন  আেয়শা
রািদয়াল্লাহু  আনহা  উরওয়াহ’র  বুঝেক  সমর্থন  কের  হাসেলন।  “িতিন  অযু  কেরনিন”।  এিটই  হচ্েছ
মূলনীিত: পুরুষ তার স্ত্রীেক স্পর্শ করেল বা চুম্বন করেল কখেনা অযু ভঙ্গ হয় না; চাই েসিট
কামভাবসহ  েহাক  বা  কামভাব  ছাড়া  েহাক।  েকননা  মূল  হেলা  অযু  ও  পিবত্রতা  বহাল  থাকা।  অতএব,
িবেরাধহীন  সিঠক  দলীল  ব্যতীত  এ  কথা  বলা  িঠক  নয়  েয,  স্ত্রীেক  স্পর্শ  করেল  অযু  ভঙ্গ  হয়।
এখােন  নারী  স্পর্শ  করেল  অযু  ভঙ্গ  হওয়ার  েকােনা  দলীল  েনই।  তাই  পিবত্রতা  অবিশষ্ট  থাকাই
নীিত। আর আল্লাহ তা‘আলার বাণী “িকংবা েতামরা স্ত্রী সম্েভাগ কেরছ” (সূরা আন-িনসা,  আয়াত:
৪৩) এ আয়ােতর সিঠক ব্যাখ্যা হেলা স্ত্রী সহবাস করা। তাছাড়া অন্য িকরা‘আেত এেসেছ “أو لمســتم
িকংবা েতামরা স্ত্রী সম্েভাগ কেরা”। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রািদয়াল্লাহু আনহুমা“ ”النساء
ও অন্যান্য আেলেমর মেত এই আয়ােতর উদ্েদশ্য হেলা সহবাস করা। এছাড়াও পুরুষ তার স্ত্রীেক
অিধকাংশ সময়ই কামভােবর সােথই চুম্বন কের থােক। সুতরাং প্রমািণত হেলা েয, কামভােবর সােথ
পুরুষ তার স্ত্রীেক স্পর্শ করেল অযু ভঙ্গ হয় না; িকন্তু যিদ এর সােথ েকােনা িকছু েবর হয়
তেব অযু ভঙ্গ হেয় যায়। তখন েবর হওয়ার কারেণ অযু ভঙ্গ হেব। েদখুন,  মাজমু‘উ ফাতাওয়া,  শাইখ
িবন বায (১৭/২১৯); ফাতহু িযল জালািল ওয়াল ইকরাম (১/২৫৩-২৫৫)।
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